
তথ্য  বাতায়েনর  িবভ্রান্িত  ও
অসামঞ্জস্যতা দূর েহাক
েমেহরপুর,  বাংলােদেশর  এক  প্রাচীন  ও  ঐিতহ্যবাহী  জনপদ,  যার  রেয়েছ
সুদীর্ঘ  ইিতহাস  ও  সংস্কৃিত।  ব্িরিটশ  আমল  েথেকই  এই  অঞ্চেলর
সংবাদচর্চার ঐিতহ্য িবদ্যমান।

েমেহরপুেরর  গাংনী  উপেজলার  েতঁতুলবাড়ীয়া  গ্রােমর  িরয়াজ  উদ্িদন
আহেমেদর  সম্পাদনায়  ১৯৪৮  বঙ্গাব্েদ  ‘ইসলাম  প্রচারক’  এবং  ১৯১২
বঙ্গাব্েদ  ‘সুলতান’  নােম  দুিট  পত্িরকা  প্রকািশত  হওয়ার  তথ্য  এর
ঐিতহািসক  গুরুত্বেকই  তুেল  ধের।  অথচ,  বর্তমােন  েজলা  প্রশাসেনর
ওেয়বসাইেট  উল্েলখ  করা  হেয়েছ  েয,  “েমেহরপুর  একিট  প্রাচীন  ও
ঐিতহ্যবাহী  এলাকা  হওয়া  সত্ত্েবও  বর্তমােন  এখােন  েকান  ৈদিনক  বা
পাক্িষক পত্িরকা চালু েনই।”

এই  বাক্যিটর  িঠক  িনেচই  আবার  ‘ৈদিনক  েমেহরপুর  প্রিতিদন’  এবং
‘ৈদিনক  আমােদর  সূর্েযাদয়’  নােমর  দুিট  পত্িরকার  তািলকা,  তােদর
সম্পাদক,  িঠকানা  এবং  েযাগােযাগ  নম্বরসহ  েদওয়া  আেছ,  যা  বর্তমােন
সক্িরয়  িহেসেব  প্রতীয়মান।  এই  অসামঞ্জস্যপূর্ণ  তথ্য  েকবল
িবভ্রান্িতই সৃষ্িট কের না, বরং স্থানীয় সাংবািদকতা ও গণমাধ্যেমর
গুরুত্বেক খােটা কের।

েজলা  প্রশাসেনর  ওেয়বসাইট,  সরকাির  তথ্েযর  একিট  িনর্ভরেযাগ্য  উৎস
িহেসেব  িবেবিচত।  এমন  একিট  স্থােন  পরস্পরিবেরাধী  তথ্য  থাকা
েপশাদািরত্েবর  অভাব  এবং  তথ্য  ব্যবস্থাপনার  দুর্বলতােক  িনর্েদশ
কের।  একিদেক  বলা  হচ্েছ,  েকােনা  ৈদিনক  বা  পাক্িষক  পত্িরকা  চালু
েনই, অন্যিদেক দুিট সক্িরয় ৈদিনেকর পূর্ণাঙ্গ িববরণ েদওয়া হচ্েছ।
এই অসঙ্গিত েথেক দুিট প্রশ্ন উেঠ আেস: প্রথমত, উল্েলিখত পত্িরকা
দুিট িক সত্িযই চালু আেছ নািক েনই? দ্িবতীয়ত, যিদ চালু থােক, তেব
েকন ওেয়বসাইেট এমন ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হেয়েছ?

সংবাদপত্র  একিট  সমােজর  দর্পণ।  এিট  স্থানীয়  ইিতহাস,  সংস্কৃিত,
রাজনীিত,  অর্থনীিত  এবং  জনজীবেনর  প্রিতচ্ছিব  বহন  কের।  েমেহরপুর
েজলায়  বর্তমােন  দুিট  ৈদিনক  পত্িরকা  চালু  আেছ,  যা  িনয়িমতভােব
প্রকািশত  হচ্েছ।  এর  একিট  ‘ৈদিনক  েমেহরপুর  প্রিতিদন’  এবং  অপরিট
‘ৈদিনক আমােদর সূর্েয়াদয়’। পত্িরকা দুিট িনয়িমত প্রকািশত হয় এবং
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মানুেষর  তথ্য  চািহদা  পূরণ  কের  চেলেছ,  অথচ  তােদর  অস্িতত্বেক
অস্বীকার করা বা ভুলভােব উপস্থাপন করা গুরুতর ত্রুিট।

এই  ধরেনর  তথ্েযর  অসামঞ্জস্যতা  েকবলমাত্র  স্থানীয়  গণমাধ্যম
কর্মীেদর হতাশ কের না, বরং সাধারণ মানুষ, গেবষক এবং েজলার বাইের
যারা েমেহরপুর সম্পর্েক জানেত চান, তােদর মধ্েযও ভুল ধারণা ৈতির
কের।  এিট  স্থানীয়  সংবাদ  মাধ্যেমর  িবশ্বাসেযাগ্যতা  ও  গুরুত্বেক
প্রশ্নিবদ্ধ কের। একিট েজলা প্রশাসেনর দািয়ত্ব হেলা তার আওতাধীন
সকল  তথ্য  িনর্ভুল  ও  হালনাগাদ  রাখা,  িবেশষ  কের  যখন  তা
জনগুরুত্বপূর্ণ হয়।

েমেহরপুর  েজলা  প্রশাসেনর  উিচত  দ্রুত  এই  অসামঞ্জস্যতা  দূর  করা।
ওেয়বেপেজর  প্রথম  বাক্যিট  সংেশাধন  কের  সত্য  তথ্য  উপস্থাপন  করেত
হেব। এর ফেল তথ্েযর স্বচ্ছতা িনশ্িচত হেব এবং সরকাির ওেয়বসাইেটর
প্রিত জন আস্থা বাড়েব।

প্রশাসিনক দুর্বলতা, তথ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুিট অথবা অসাবধানতা –
েয কারেণই এই অসামঞ্জস্যতা থাকুক না েকন, এিট দ্রুত িনরসন হওয়া
জরুির।  েমেহরপুেরর  গণমাধ্যম  ঐিতহ্যেক  সম্মান  জানােত  এবং
বর্তমােনর সংবাদমাধ্যমগুেলােক সিঠক মূল্যায়ন করেত িনর্ভুল তথ্েযর
েকােনা িবকল্প েনই।

এই েছাট অসঙ্গিত হয়েতা অেনেকর েচােখ নাও পড়েত পাের, িকন্তু এিট
একিট  বৃহত্তর  িচত্েরর  অংশ  যা  তথ্েযর  সিঠকতা  ও  স্বচ্ছতার
গুরুত্বেক স্মরণ কিরেয় েদয়। আশা কির, সংশ্িলষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত
এই  িবষেয়  নজর  েদেবন  এবং  েমেহরপুেরর  সংবাদপত্েরর  সিঠক  িচত্র
জনসম্মুেখ তুেল ধরেবন।


